
 
26-10-2026 প্রাতঃ মরুলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন 
 

“মিষ্টি বাচ্চারা - কর্ম করাকালীন নিজেকে প্রেমিকা (আশিক) মনে করে একমাত্র আমাকে অর্থাৎ 
প্রিয়তমকে (মাশুক) স্মরণ করো, স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দনুিয়ায় যাবে” 

*প্রশ্নঃ - মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বাচ্চারা, বাবার কোন্ হুকুম (আজ্ঞা) বা ফরমান তোমাদের 
প্রাপ্ত হয়েছে? 

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, বাবার হুকুম বা ফরমান হলো - দেহী-অভিমানী হও। সবাইকে এই বার্ত া দাও 
যে, এখন বাবা এবং রাজধানীকে (স্বর্গকে) স্মরণ করো । নিজের আচার আচরণ 
সংশোধন করো। অত্যন্ত মধুর হও। কাউকে দঃুখ দিও না। স্মরণে থাকার অভ্যাসী হও 
এবং স্বদর্শন চক্রধারী হও। এগিয়ে চলার পুরুষার্থ করো। 

 

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চারা বসে আছে বাবার স্মরণে। এমন তো কোনো সৎসঙ্গ নেই, যেখানে কেউ 
বসে বলবে যে সব বাচ্চারা বসে আছে বাবার স্মরণে। এটাই হলো সেই একমাত্র স্থান। বাচ্চারা জানে বাবা 
ডায়রেকশন দিয়েছেন যে, যত দিন বাঁচবে তত দিন বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই কথা পারলৌকিক 
পিতা বলেন - হে বাচ্চারা। সব বাচ্চারাই শুনছে। বাচ্চারা শুধুমাত্র তোমাদের নয় বরং সবাইকে 
বলছেন। বাচ্চারা, বাবার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যা পাপ আছে, যার কারণে 
আত্মায় মরিচা (দাগ) পড়েছে, সে'সব দরূ হয়ে যাবে আর তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। 
তোমাদের আত্মা আসলে ছিলই সতোপ্রধান পরবর্তীকালে পার্ট  প্লে করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। 
এই মহাবাক্য বাবা ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না। লৌকিক পিতার বড়জোর দ'ু চারটি সন্তান থাকবে। 
তাদেরকে বলা হবে রাম-রাম বলো বা পতিত-পাবন সীতারাম বলো অথবা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো। এমন 
বলা হবে না হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা আমাকে স্মরণ করো। বাবা তো ঘরেই থাকে। স্মরণের 
তো কথাই নেই। অসীম জগতের পিতা বলেন জীব আত্মাদেরকে। আত্মারাই বাবার সামনে বসে আছে। 
আত্মাদের পিতা একবারই আসেন, ৫ হাজার বছর পরে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়। বাবা বলেন 
আমি কল্প কল্প এসে এই পাঠ পড়াই। হে বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করে এসেছো - হে পতিত-পাবন 
এসো। আমি নিশ্চয়ই আসি। নাহলে স্মরণ করবে কতদিন ! সীমা তো নিশ্চয়ই হবে তাইনা ! মানষু এই 
কথা জানেনা যে কলিযুগের সীমা কবে পূর্ণ হয়। এই কথাও বাবাকেই বলতে হয়। বাবা ব্যতীত তো কেউ 
বলবে না যে হে বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। মখু্য কথা হল স্মরণের। রচনার চক্রকেও স্মরণ করা 
বড় কথা নয়। শুধু বাবাকে স্মরণ করতেই পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন - অর্ধকল্প হলো ভক্তিমার্গ, 
অর্ধকল্প হল জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানের প্রালব্ধ, তোমরা অর্ধকল্প প্রাপ্ত কর তারপরে অর্ধকল্প ভক্তির প্রালব্ধ। ওটা 
হলো সুখের প্রালব্ধ, এ হলো দঃুখের প্রালব্ধ। দঃুখ আর সুখের এই খেলা পূর্ব নির্ধারিত । নতুন দনুিয়ায় সুখ, 
পুরানো দনুিয়ায় আছে দঃুখ। মানষু এইসব কথা জানেনা। বলেও থাকে আমাদের দঃুখ হরণ করো, সুখ 
প্রদান করো। অর্ধকল্প রাবণের রাজত্ব চলে। এই কথাও কেউ জানেনা যে এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ 
দঃুখ দরূ করতে পারে না। শরীরের অসুখ ইত্যাদি ডাক্তার ঠিক করে, সেসব তো হল অল্পকালের জন্য। এ 
হল স্থায়ী, অর্ধকল্পের জন্য। নতুন দনুিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। নিশ্চয়ই সেখানে সবাই সুখী হবে। তখন এত 
সংখ্যায় আত্মারা কোথায় থাকবে? এই কথা কারো বদু্ধিতে আসে না। তোমরা জানো এ হলো নতুন 
পড়াশোনা, যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও নতুন। ভগবানবুাচ, আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। এই কথাও 
সঠিক যে সত্যযুগে একটি ধর্ম থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বাকি ধর্ম গুলি বিনাশ হয়ে যাবে। নতুন দনুিয়া ও 
পুরানো দনুিয়া কাকে বলা হয়, সত্য যুগে কে থাকে - এইকথাও এখন তোমরা জানো। সত্য যুগে এক 
আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল। গতকালের ই তো কথা। এই কাহিনী হল - ৫ হাজার 



বছরের। বাবা বলে দেন ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। তারা ৮৪ জন্ম 
গ্রহণ করে এখন পতিত হয়েছে তাই এখন আহবান করে যে এসে পবিত্র বানাও। নিরাকারী দনুিয়ায় তো 
সব পবিত্র আত্মারা থাকে। তারপরে নীচে এসে পার্ট  প্লে করে তখন সতো রজো তমো তে আসে। 
সতোপ্রধানকে নির্বিকারী বলা হয়। তমোপ্রধান নিজেকে বিকারী বলে। তারা বোঝে দেবী-দেবতারা 
নির্বিকারী ছিল, আমরা বিকারী হয়েছি তাই বাবা বলেন - দেবতাদের যারা পূজারী আছে তাদের এই 
জ্ঞান সেকেন্ডে বদু্ধিতে বসবে কারণ তারা হল দেবতা ধর্মের । এখন তোমরা জানো আমরা যারা পূজ্য 
ছিলাম, তারাই এখন পূজারী হয়েছি। যেমন খ্রীস্টানরা খ্রীষ্টের পূজা করে কারণ সেই ধর্মের। তোমরাও 
দেবতাদের পূজা কর অর্থাৎ সেই ধর্মের বলেই তাইনা। দেবতারা ছিল নির্বিকারী, তারাই এখন বিকারী 
হয়েছে। বিকারের জন্য কত অত্যাচার হয়। 

বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা সদা সুখী হবে। এখানে 
হলো সদা দঃুখী। এখানে আছে অল্পকালের সুখ। সেখানে তো সবাই সুখী থাকবে। তবওু পদ মর্যাদায় 
তফাৎ আছে তাইনা। সুখের রাজধানী আছে, দঃুখেরও রাজধানী আছে। বাবা যখন আসেন তখন 
বিকারী রাজাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যায় কারণ এখানকার প্রালব্ধ পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা 
জানো বাবার শ্রীমৎ অনসুারে চলতে হবে। বাবা বলেন যেমন আমি শান্তির সাগর, প্রেমের সাগর, 
তোমাদেরকেও অমন বানাই। এই মহিমা একমাত্র বাবার। কোনো মানষুের মহিমা নয়। তোমরা বাচ্চারা 
জানো বাবা হলেন পবিত্রতার সাগর। আমরা আত্মারাও যখন পরমধামে থাকি তখন আমরা হই পবিত্র। 
এই ঈশ্বরীয় নলেজ বাচ্চারা তোমাদের কাছেই আছে অন্য কেউ জানেনা। যেমন ঈশ্বর হলেন জ্ঞানের 
সাগর, তিনি স্বর্গের অধিকার প্রদান করেন । তাঁকে বাচ্চাদের নিজ সম অবশ্যই বানাতে হয় । প্রথমে 
তোমাদের কাছে বাবার পরিচয় ছিলনা। এখন তোমরা জানো পরমাত্মা যাঁর এ'তো মহিমা তিনি 
আমাদের এমন উচ্চ বানান, তাই নিজেদেরকে এমন উচ্চে পরিণত হওয়া উচিত। যেমন বলা হয় না - 
এনার দিব্যগুণ খুব ভালো, যেন দেবতা স্বরূপ....। কারো স্বভাব শান্ত হয়, সে কাউকে কটু কথা বলে না 
তখন তাকে ভালো মানষু বলা হয়। কিন্তু সে বাবাকে বা সৃষ্টি চক্রের বিষয়ে জানেনা। বাচ্চারা, এখন 
বাবা এসে তোমাদেরকে অমরলোকের মালিক করেন। নতুন দনুিয়ার মালিক বাবা ব্যতীত কেউ করতে 
পারে না। এই হল পুরানো দনুিয়া, ওই হল নতুন দনুিয়া। সেখানে দেবী-দেবতাদের রাজধানী থাকে। 
কলিযুগে সেই রাজধানী নেই। অন্য রাজধানী গুলি আছে। এখন আবার অনেক রাজধানীর বিনাশ হয়ে 
একটি রাজধানী স্থাপন হবে। অবশ্যই যখন রাজধানী থাকে না তখন বাবা এসে স্থাপনা করেন। তাও 
বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারে না। বাচ্চারা, বাবার প্রতি তোমাদের কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। 
বাবা যা বলবেন তাই নিশ্চয়ই করবো। এক তো বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো আর সার্ভি স করো, 
অন্যদেরকে পথ বলে দাও। দেবী-দেবতা ধর্মের যারা থাকবে তারা প্রভাবিত হবে নিশ্চয়ই। আমরা 
মহিমা করেই থাকি একমাত্র বাবার। বাবার গুণ আছে তাই বাবা ই এসে আমাদের গুণবান বানান। বাবা 
বলেন বাচ্চারা, খুব মধুর হও। ভালোবাসার সাথে সবাইকে বোঝাও। ভগবানবুাচ মামেকম্ স্মরণ করো 
তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো। তোমাদেরকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরানো 
দনুিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বেও মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। ভগবান রাজ 
যোগের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এখন অনেক ধর্ম আছে। সত্য যুগে একটি ধর্ম ছিল, যা এখন প্রায় লপু্ত 
হয়েছে। এখন বাবা এসে অনেক ধর্মের বিনাশ করিয়ে, একটি ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা বোঝান আমি 
এই যজ্ঞের রচয়িতা, অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে অমরকথা শোনাই। অমর লোক যেতে 
হবে তাই মতৃ্যু লোকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা হলেন নতুন দনুিয়ার রচয়িতা। সুতরাং বাবাকে 
নিশ্চয়ই এখানে আসতে হবে। এখন তো বিনাশ জ্বালা সমু্মখে উপস্থিত। তখন বঝুবে তোমরা ঠিকই বলো 
এই হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ খুব বিখ্যাত, অতএব এই সময় নিশ্চয়ই ভগবানও আছেন। 
ভগবান কীভাবে আসেন, এই কথা তো তোমরা বোঝাতে পারো। তোমরা সবাইকে বলো যে আমাদের 



তো ডাইরেক্ট ভগবান বোঝান। তিনি বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে তো সবাই হয় 
সতোপ্রধান, এখন তমোপ্রধান আছে। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হও তবে মকু্তি-জীবনমকু্তিতে যাও। 

বাবা বলেন - শুধুমাত্র আমার স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দনুিয়ার মালিক হয়ে 
যাবে। আমরা হলাম আত্মিক পান্ডা, যাত্রা করি - মন্মনাভবের। বাবা এসে ব্রাহ্মণ ধর্ম, সূর্যবংশী 
চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ না করলে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা 
নামবে না। এই হল সবচেয়ে বড় চিন্তা। কর্ম করতে, ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে আমার প্রেমিকারা 
আমাকে তোমাদের প্রেমিককে স্মরণ করো। প্রত্যেককে নিজের সমূ্পর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বাবাকে 
স্মরণ করো। কোনোরকম পতিত কর্ম করবে না। ঘরে-ঘরে বাবার বার্ত া দিতে থাকো ভারত স্বর্গ ছিল। 
লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন হয়েছে নরক। নরকের বিনাশের জন্য এই হল সেই মহাভারতের 
যুদ্ধ। এখন দেহী-অভিমানী হও। বাবার আদেশ রয়েছে - তোমরা মানো আর নাই মানো। আমরা তো 
তোমাদের সন্দেশ শোনাতে এসেছি। বাবার আদেশ - সবাইকে বার্ত া শোনাও। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - 
কি সার্ভি স করি, বাবা বলেন - সংবাদ প্রচার করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো, রাজধানীকে স্মরণ 
করো। অন্তিম সময়ে যেমন মতই তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। মন্দিরে যাও, গীতা পাঠশালায় যাও। 
ভবিষ্যতে তোমাদের আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। দেবী দেবতা ধর্মের মানষুদের উপরে তুলতে হবে 
তোমাদের। 

বাবা বোঝান খুব মধুর হও। আচার আচরণ খারাপ হলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কাউকে দঃুখ দেবে না, 
সময় খুব কম আছে। প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করো, যার দ্বারা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কারো মরুলী যদি 
না চলে তবে সিড়ঁির চিত্রের সামনে বসে এই চিন্তন করো - এমন এমন ভাবে আমরা জন্ম গ্রহণ করি, এমন 
করে চক্র আবর্তি ত হয়.... তাহলে আপনা আপনি বাণী প্রখর হবে। যে কথা অন্তরে আসে, সেসব বাইরে 
নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। স্মরণ করলে আমরা পবিত্র হবো এবং নতুন দনুিয়ায় রাজত্ব করবো। আমাদের 
এখন হল উত্তরণ কলা। তাই মনে খুশী থাকা উচিত। আমরা মকু্তিধাম গিয়ে তারপরে জীবনমকু্তিতে 
আসবো। খুব ভারী এই উপার্জ ন। ব্যবসা ইত্যাদি যা করছো করো - শুধুমাত্র বদু্ধি দ্বারা স্মরণ করো। 
স্মরণে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। আচার আচরণ খারাপ থাকলে ধারণ হবে 
না। কাউকে বোঝাতে পারবে না। এগিয়ে যাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। কখনো পেছোবে না। 
প্রদর্শনীতে সার্ভি স করলে অনেক খুশী অনভুব হবে। শুধু বলতে হবে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। 
দেহধারীদের স্মরণ করলে বিকর্ম সৃষ্টি হবে। স্বর্গের অধিকার আমি ই প্রদান করি। আমি সকলের পিতা। 
আমি ই এসে তোমাদের মকু্তি-জীবনমকু্তিতে নিয়ে যাই। প্রদর্শনী মেলায় সার্ভি স করার অনেক শখ থাকা 
উচিত। সার্ভি সে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বাচ্চাদের আপনা থেকেই চিন্তন আসা উচিত। আচ্ছা ! 

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । 
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার । 

*ধারণার জন্যে মখু্য সারঃ-* 

১ ) একমাত্র বাবার প্রতি সমূ্পর্ণ ভালোবাসা রাখবে। সবাইকে সত্য পথ বলে দিতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদি 
করতে করতে নিজের পুরোপুরি খেয়াল রাখতে হবে। একের স্মরণে থাকতে হবে। 

২ ) সার্ভি স করার প্রচুর শখ রাখতে হবে। নিজের আচার আচরণ ঠিক করতে হবে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে 
হবে। 



*বরদানঃ-* মেহনত আর মহানতার সাথে সাথে রূহানিয়তের (আত্মিকতার) অনভুবকারী শক্তিশালী 
সেবাধারী ভব 
যেসমস্ত আত্মারা তোমাদের সম্পর্কে  আসে তাদেরকে আত্মিক শক্তির অনভুব করাও। 
এমন স্থলু আর সূক্ষ্ম স্টেজ বানাও যার দ্বারা আগত আত্মারা নিজের স্বরূপের আর 
রূহানিয়তের (আত্মিকতার) অনভুব করবে। এইরকম শক্তিশালী সেবা করার জন্য 
সেবাধারী বাচ্চাদেরকে ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ কর্মের দোলাচল থেকে দরূে একাগ্রতা 
অর্থাৎ রূহানিয়তে থাকার ব্রত নিতে হবে। এই ব্রত-র দ্বারাই জ্ঞান সূর্যের চমৎকারীত্ব 
দেখাতে পারবে। 

*স্লোগানঃ-* যে সকল বাচ্চারা সকলের আশীর্বাদের বিমানে উড়তে থাকে, তারাই হলো উড়তে থাকা 
যোগী। 

  

অব্যক্ত ঈশারা :- পরোপকারের ভাবনা দ্বারা সম্পন্ন হয়ে অপকারীরও উপকার করো 

অতি পাপ আত্মা, অতি অপকারী আত্মা, বক (অর্থাৎ যারা আমীষ ভোজী), তাদের প্রতিও ঘৃণা নয়, 
অনাদর নয়, পরিবর্তে  বিশ্ব কল্যাণকারীর স্থিতিতে স্থিত হয়ে করুণাময় হয়ে দয়ার ভাবনা রেখে সেবার 
সম্বন্ধ মনে করে সেবা করো, যত যত হোপলেস কেস-এর সেবা করবে, ততই প্রাইজের অধিকারী হবে 
আর সুনামধন্য বিশ্ব-কল্যাণকারী হিসেবে তোমাদের নাম গাওয়া হবে। পিস-মেকারের প্রাইজ নিতে 
পারবে। 


